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ভূিমকা

আমরা  যারা  মুসলমান  তােদর  নানা  ধরেনর  সমস্যা  রেয়েছ।  আমরা  জািন  না  েয,আমরা  েকন  মুসলমান,ইসলাম  ধর্ম  েকন
শ্েরষ্ঠ ধর্ম,আল্লাহ তা‘আলার প্েরিরত নবী- রাসূলগণ েকমন িছেলন,আমরা েকন তাঁেদর েমেন চলব অথবা আমরা কােদর

মেতা হব ইত্যািদ। আমরা এগুেলা সম্পর্েক যথাযথভােব িচন্তা-ভাবনা কির না বেলই মেন হয়।

আমরা আমােদর েছেলেমেয়েদর িবিভন্ন িজিনস েশখাই। কাউেক গান েশখাই,কাউেক নাচ,কাউেক অিভনয়,কাউেক েখলাধুলা আবার
কাউেক  অন্য  িকছু।  অর্থাৎ  গায়ক,নৃত্যিশল্পী,অিভনয়  িশল্পী  ৈতির  করিছ।  িবেশষ  কের  নােচর  ব্যাপাের  বলা  যায়
েয,প্রাচীনকােল রাজা-বাদশারা তােদর িবেনাদেনর জন্য সঙ্গী-সাথী িনেয় একিট ঘেরর মধ্েয েয নাচ েদখেতা েসটাই
আমরা  িটিভেত,মঞ্েচ  েদখেত  পাচ্িছ।  অর্থাৎ  আমরা  কন্যাসন্তানেদর  েযন  এক  একজন  নর্তকী  বানাচ্িছ।  ভদ্র  ভাষায়

যােক ‘নৃত্যিশল্পী’ বলা হচ্েছ।

যিদ  আমরা  েকান  েছাট  েছেল  বা  েমেয়েক  িজজ্েঞস  কির,তুিম  বড়  হেয়  কী  হেত  চাও।  েস  উত্তর  েদয়  েয,অমুক  গায়েকর
মেতা,অমুক  নায়েকর  মেতা,অমুক  নৃত্যিশল্পীর  মেতা,অমুক  েখেলায়ােড়র  মেতা  হেত  চাই।  েকউ  িক  কখনও  বেলেছ,আিম
রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মেতা জীবন যাপন করেত চাই,িবশ্েবর নারী জািতর আদর্শ হযরত ফািতমা (আ.)-এর মেতা হেত চাই।

না,কদািচৎ হয়ত তা েশান যায়। এিট তােদর েদাষ নয়। এর জন্য আমরাই দায়ী।

আমরা আমােদর সন্তানেদর েছাট েথেকই অেনক গায়ক,নায়ক,েখেলায়ােড়র সােথ পিরিচত কিরেয়িছ। িকন্তু রাসূলুল্লাহ্
(সা.) িকংবা হযরত ফািতমা (আ.)-এর সােথ েযভােব পিরচয় করােনা উিচত িছল েসভােব পিরচয় করাইিন।

আমরা হয়ত হযরত ফািতমার নাম বেলিছ,মহানবী হযরত মুহাম্মাদ (সা.)-এর েমেয় িহসােব তাঁর পিরচয় িদেয়িছ। িকন্তু



কতটুকু এ পিরচয়? আমরা িনেজরাই হয়ত তাঁর সিঠক পিরচয় জািন না। তাহেল কীভােব অন্যেদর কােছ তাঁর পিরচয় তুেল
ধরব? বংশ পরম্পরায় না আমােদর জীবন তাঁেদর মেতা,আর না আমােদর সন্তানেদর জীবন।

হযরত  ফািতমা  (আ.)  রাসূলুল্লাহ্  (সা.)-এর  েমেয়।  িকন্তু  এর  েচেয়  বড়  পিরচয়  হল  হযরত  ফািতমা  হেলন  েবেহশেতর
নারীেদর  েনত্রী।  আর  এিটই  তাঁর  আসল  পিরচয়।

আমরা  জািন  েয,েকবল  আত্মীয়তার  সম্পর্ক  থাকেলই  েয  েকউ  েবেহশেত  েযেত  পারেব  না।  যিদ  নবী-রাসূলগেণর  স্ত্রী-
সন্তানও হয় তবুও না। হযরত নূহ (আ.)-এর স্ত্রী-সন্তান এবং হযরত লূত (আ.)-এর স্ত্রী জাহান্নামবাসী হেয়েছ,এিট

পিবত্র কুরআেনই বর্িণত হেয়েছ।

: সূরা তাহরীেমর ১০ নং আয়ােত বলা হেয়েছ

ضَربََ اللهُ مََلاً للِذِنَ كَفَروُا امْرأَتََ نوُحٍ وَامْرأَتََ لُوطٍ كَانََا تحَْتَ عَبْدَْنِ مِنْ عِبَادِناَ صَالحَِْنِ فَخَانََاهُمَا فَلَمْ يُغْنيَِا
اخِلِنَ ارَ مَعَ الدلَ ادْخُلاَ النِهِ شَيْئًا وَقعَنْهُمَا مِنَ الل

আল্লাহ্ অিবশ্বাসীেদর জন্য নূেহর স্ত্রী ও লূেতর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্িথত কেরেছন,তারা আমার বান্দােদর
মধ্েয দুই সৎকর্মপরায়ণ বান্দার অধীন িছল। িকন্তু তারা তােদর প্রিত িবশ্বাসঘাতকতা কেরিছল। ফেল তারা (নূহ ও
লূত) তােদর আল্লাহর (শাস্িত) েথেক তােদর রক্ষা করেত পারল না এবং তােদর বলা হল,‘েতামরা উভেয় প্রেবশকারীেদর

’সােথ জাহান্নােম প্রেবশ প্রেবশ কর।

: অপরিদেক নূহ (আ.)-এর পুত্র সম্পর্েক পিবত্র কুরআেনর সূরা হূেদর ৪২-৪৩ নং আয়ােত বলা হেয়েছ

وَهِيَ تجَْرِي بهِِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَناَدَى نوُحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزلٍِ يَا بُنَي ارْكَبْ مَعَنَا وَلاَ َكُنْ مَعَ الْكَافِرِنَ ()  قَالَ
سَآوِي إلَِى جَبَلٍ يَعْصِمُنيِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ لاَ عَاصِمَ الَْوْمَ مِنْ أمَْرِ اللهِ إلاِ مَنْ رحَِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ

الْمُغْرقَِنَ

নূহ তার পুত্রেক,েয তার েথেক পৃথক স্থােন িছল,আহ্বান কের বলল,‘েহ আমার বৎস! আমােদর সঙ্েগ আেরাহণ কর এবং...‘
অিবশ্বাসীেদর সঙ্গী হেয়া না।’ েস বলল,‘অিতসত্বর আিম েকান পর্বেত আশ্রয় গ্রহণ করব যা আমােক (প্লাবেনর) পািন
হেত রক্ষা করেব।’ েস (নূহ) বলল,‘আজ আল্লাহর (শাস্িতর) আেদশ েথেক পিরত্রাণ দােনর েকউ েনই,তেব িতিন (আল্লাহ) যার
প্রিত অনুকম্পা কেরন।’ সহসা তােদর (িপতা-পুত্েরর) মধ্যস্থেল তরঙ্গ প্রিতবন্ধক হেয় েগল এবং েস িনমজ্িজতেদর

’অন্তর্ভুক্ত হেয় েগল।

এ আয়াতগুেলা েথেক েবাঝা যায়,প্রত্েযকেক আল্লাহর িনর্েদিশত পেথ জীবন যাপন কেরই েবেহশেত প্রেবশ করেত হেব।
আল্লাহর িবেরািধতা কের েকউ েবেহশেত েযেত পারেব না। এমনিক যিদ রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর স্ত্রী-সন্তান হন,তবুও

: তাঁরা েকবল এ সম্পর্েকর িভত্িতেত েবেহশেত েযেত পারেবন না। েযমনিট বলা হেয়েছ সূরা আহযােবর ৩০ নং আয়ােত

يَا نسَِاءَ النِي مَنْ يَأْتِ مِنْكُن بفَِاحِشَةٍ مُبَينَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَْنِ وَكَانَ ذَلكَِ عَلَى اللهِ يَسِراً



েহ নবীপত্িনগণ! েতামােদর মধ্েয েয েকউ প্রকাশ্য অশ্লীল আচরণ করেব তার শাস্িত দ্িবগুণ বৃদ্িধ করা হেব এবং‘
’এটা আল্লাহর পক্েষ অিত সহজ।

যা  েহাক,হযরত  ফািতমা  মাত্র  ১৮  বা  ২০  বছর  বয়েস  মৃত্যুবরণ  কেরন।  যিদও  এ  িনেয়  মেতেভদ  রেয়েছ।  িকন্তু  তাঁর
সর্েবাচ্চ জীবনকাল ৩০ বছর পর্যন্ত বলা হেয় থােক। েযটাই েহাক না েকন,এ সমেয়র মধ্েয িতিন এমন কী কাজ কেরেছন
যার জন্য  রাসূলুল্লাহ (সা.)  তাঁেক ‘েবেহশতবাসী নারীেদর েনত্রী’  বেল  অিভিহত করেলন- এ  প্রশ্নিট আমােদর মেন
আসাটাই  স্বাভািবক।  আর  এ  িবষয়িট  অবশ্যই  েবাঝা  যায়  েয,রাসূলুল্লাহ  (সা.)  িনেজর  েখয়াল-খুশীমেতা  তাঁেক  এমন
অিভধায় অিভিহত কেরনিন। কারণ,িতিন প্রবৃত্িতর বশবর্তী হেয় েকান কথা বেলন না।১ আর এ েথেক আমরা বলেত পাির,হযরত
ফািতমা  (আ.)  ইসলােমর  জন্য  বড়  েখদমত  আঞ্জাম  িদেয়েছন,মহান  আল্লাহর  রাসূল  (সা.)  এজন্যই  তাঁেক  ভালবাসেতন  এবং
তাঁেক  অনুসরণ  করার  জন্য  আমােদর  িনর্েদশ  িদেয়  িগেয়েছন।  িকন্তু  এ  িবষয়িট  আমােদর  অেনেকরই  জানার  বাইের  রেয়

েগেছ। আমরা এ িবষেয় উদাসীন েথেকিছ।

হযরত ফািতমা (আ.)-এর সংক্িষপ্ত জীবনী তুেল ধরার জন্যই এ প্রবন্েধর অবতারণা।

হযরত ফািতমার জন্মগ্রহণ

রাসূলুল্লাহ (সা.) চল্িলশ বছর বয়েস নবুওয়াতপ্রাপ্ত হন। এরপর মহান আল্লাহর িনর্েদেশ েগাপেন িতন বছর মানুষেক
ধর্েমর িদেক দাওয়াত িদেত থােকন। িতন বছর পর িতিন প্রকাশ্েয িনেজর আত্মীয়-স্বজন ও মক্কাবাসীেক ধর্েমর পেথ
দাওয়াত  েদন।  রাসূেলর  েগাত্র  বনু  হািশেমর  মধ্য  েথেক  তাঁর  চাচা  আবু  লাহাব  তাঁর  িবেরািধতা  করেত  থােক।  আর

মক্কার েনতৃস্থানীয় কুরাইশরা সকেল রাসূেলর সােথ শত্রুতা শুরু কের।

এর মধ্েয রাসূেলর পুত্রসন্তানরা মারা েগেল কািফর-মুশিরকরা রাসূলেক িনেয় ঠাট্টা করেত থােক। আস ইবেন ওয়ােয়ল
রাসূলেক ‘আবতার’ (েলজকাটা) বা িনর্বংশ বেল গািল েদয়। েস বলত,‘আের মুহাম্মােদর েতা েকান পুত্রসন্তান েনই,েস
মের েগেল তার নাম েনয়ার মেতা ও েকউ থাকেব না।’ রাসূলুল্লাহ্ (সা.) এ কথায় খুব কষ্ট েপেতন। মহান আল্লাহ্ তাঁর
এ কষ্ট দূর করার জন্য েয অমূল্য েনয়ামত তাঁেক দান কেরন িতিনই হেলন হযরত ফািতমা (আ.)। এর প্েরক্িষেতই পিবত্র

কুরআেনর সূরা কাওসার নািযল হয়।

আল্লামা ফখরুদ্দীন রাযী তাঁর তাফসীর গ্রন্েথ বেলন,হযরত ফািতমার শােন এ সূরা নািযল হেয়েছ। িতিন এ প্রসঙ্েগ
আরও বেলন,অেনক অত্যাচার সত্ত্েবও হযরত ফািতমার বংশধারা পৃিথবীেত িটেক আেছ,অন্যিদেক বনু উমাইয়্যা ধ্বংস হেয়

েগেছ।

এর  সােথ  আমরা  বলেত  চাই,পরবর্তী  কােল  বনু  আব্বাসও  রাসূেলর  পিরবােরর  প্রিত  িনষ্ঠুর  িনর্যাতন  চািলেয়িছল।
অবেশেষ তারাও ধ্বংস হেয় েগেছ। যারা রাসূেলর িবরুদ্েধ কথা বলত তােদর বংশধরেদর েকান খবর পৃিথবীর মানুষ জােন

না,েনয় না।

রাসূেলর  বংশধরেদর  িনশ্িচহ্ন  করার  জন্য  সকল  ধরেনর  েচষ্টা  কেরও  তারা  সফল  হয়িন।  আবু  েজেহল,আবু  সুিফয়ানরা
েচেয়িছল  রাসূলেক  হত্যা  করেত,আবু  সুিফয়ােনর  সন্তান  আমীের  মুআিবয়া  েচেয়িছল  হযরত  আলীেক  হত্যা  করেত,তার



রাজত্বকােলই  ইমাম  হাসানেক  িবষ  প্রেয়ােগ  হত্যা  করা  হয়,মুআিবয়ার  েছেল  ইয়াযীদ  কারবালায়  নৃশংসভােব  ইমাম
হুসাইনেক  সপিরবাের  শহীদ  কের।  পরবর্তীকােল  এেকর  পর  এক  রাসূেলর  বংশধরেক  হত্যা  করা  হয়।  তারপরও  যারা
পুত্রসন্তান িনেয় গর্ব েবাধ করত তােদর েকান খবর আজ িবশ্ববাসী জােন না,অথচ রাসূেলর বংশধারা হযরত ফািতমার
মাধ্যেম িকয়ামত পর্যন্ত বজায় থাকেব। এ বংশধারােতই েশষ জামানায় ইমাম মাহদী (আ.) আিবর্ভূত হেবন এবং িতিন সারা
িবশ্েব আল্লাহর ধর্মেক প্রিতষ্িঠত করেবন। েসিদন আল্লাহ তা‘আলার েসই েঘাষণার বাস্তবায়ন হেব যা িতিন সূরা

: তওবায় বেলেছন

نِ كُلهِ وَلَوْ كَرهَِ الْمُشْركُِونَ ليُِظْهِرهَُ عَلَى الد نِ الْحَقِذِي أرَْسَلَ رسَُولَهُ باِلْهُدَى وَدهُوَ ال

িতিন  েতা  েসই  সত্তা  িযিন  তাঁর  রাসূলেক  পথিনর্েদশ  ও  সত্যধর্মসহ  প্েররণ  কেরেছন,যােত  েসিটেক  (িনজ  ধর্মেক)‘
সমুদয় ধর্েমর ওপর িবজয়ী কেরন; যিদও অংশীবাদীরা তা অপছন্দ কের।’২

রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলেছন,‘সকল নারীর সন্তানেদর তােদর পুরুষেদর সােথ সংযুক্ত করা হয় শুধু ফািতমা ব্যতীত।
ফািতমার সন্তানেদর আমার সােথ সম্পর্িকত করা হেয়েছ।’৩

আর  েসজন্যই  আমরা  ইিতহােস  েদখেত  পাই  েয,হযরত  ফািতমার  সন্তানেদর  মানুষ  ‘ইয়াবনা  রাসূিলল্লাহ’  অর্থাৎ  েহ
রাসূেলর  সন্তান  বেল  সম্েবাধন  করত।

যা েহাক,হযরত ফািতমার জন্েমর মাধ্যেম রাসূল অপিরসীম মানিসক শান্িত অনুভব কেরন। িতিন তাঁেক কতটা ভালবাসেতন
তা  তাঁর  কথায়  বারবার  প্রকািশত  হেয়েছ।  এ  ভালবাসা  অকারণ  িছল  না।  হযরত  ফািতমার  তাকওয়া,তাঁর
দুিনয়ািবমুখতা,তাঁর  দািয়ত্বশীলতা  সব  িমিলেয়  মহান  আল্লাহর  কােছ  তাঁর  েয  অবস্থান  েস  কারেণই  রাসূলুল্লাহ
(সা.)  তাঁেক  ভালবাসেতন।  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  কােছ  হযরত  ফািতমা  আগমন  করেল  িতিন  তাঁেক  দাঁিড়েয়  সম্ভাষণ
জানােতন।৪  এিট  িক  শুধু  একজন  কন্যার  প্রিত  িপতার  ভালবাসার  বিহঃপ্রকাশ  িছল?  আেলমগণ  বেলেছন,কখনই  নয়।
কারণ,অন্য েকান সন্তােনর ক্েষত্ের রাসূল এমন কাজ করেতন না। প্রকৃতপক্েষ এ িছল েবেহশেতর নারীেদর েনত্রীর

প্রিত মহান আল্লাহর রাসূেলর সম্মান বা ভালবাসা প্রদর্শন।

হযরত ফািতমার জন্মকালীন নারী জািতর অবস্থা

হযরত  ফািতমা  এমন  এক  সময়  জন্মগ্রহণ  কেরন  যখন  সারা  িবশ্েব  নারীেদর  মানুষ  বেল  গণ্য  করা  হত  না।  তােদরেক
নানাভােব  িনর্যাতন  করা  হত।  খ্িরস্টানরা  নারীেক  ‘শয়তােনর  েদাসর’  বলত  এবং  তােক  সব  পােপর  উৎস  বেল  মেন  করত।
আরবরা কন্যাসন্তান জন্মগ্রহণ করেল তােক জীবন্ত কবর িদত। পিবত্র কুরআেন েসই জােহলীয়ােতর যুেগর কথা এভােব

: বর্িণত হেয়েছ

رَ بهِِ أيَُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ ا وَهُوَ كَظِيمٌ () يَتوََارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشوَجْهُهُ مُسْوَد رَ أحََدُهُمْ باِلأْنُْثىَ ظَل وَإذَِا بُش
هُ فِي التراَبِ ألاََ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ أمَْ يَدُس

আর যখন তােদর কাউেক কন্যাসন্তােনর সুসংবাদ েদয়া হয় তখন তার মুখ কােলা হেয় যায়,অসহ্য মনস্তােপ ক্িলষ্ট হেত‘
থােক। তােক েশানােনা সুসংবােদর দুঃেখ েস েলাকেদর েথেক মুখ লুিকেয় থােক। েস ভােব তােক অপমান সহ্য কের থাকেত



েদেব,না তােক মািটেত পুঁেত েফলেব।’৫

হযরত ফািতমা েসই অবস্থায় জন্মগ্রহণ কেরন। রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যেম আল্লাহ নারী জািতেক মর্যাদার আসেন
অিধষ্িঠত কেরন। রাসূলুল্লাহ (সা.) প্রথেম তাঁর স্ত্রী হযরত খাদীজার প্রিত সম্মান প্রদর্শন কের নারী জািতেক

সম্মািনত কেরন। পের স্বীয় কন্যা ফািতমার প্রিত দািয়ত্ব পালন কেরও নারীেদর মর্যাদা প্রিতষ্ঠা কেরন।

েকান  েকান  েরওয়ােয়েত  হযরত  ফািতমার  জন্মগ্রহেণর  সময়  েবেহশতী  নারীর  আগমেনর  উল্েলখ  েদখেত  পাওয়া  যায়।  হযরত
খাদীজা বেলন,‘ফািতমার জন্মগ্রহেণর সময় সাহায্য করার জন্য আিম কুরাইশ নারীেদর েডেক পািঠেয়িছলাম। তারা এ বেল
প্রত্যাখ্যান করল েয,আিম মুহাম্মাদেক িবেয় কেরিছ। আিম িকছুক্ষেণর জন্য দুঃশ্িচন্তাগ্রস্ত হেয় পেড়িছলাম।
হঠাৎ েদখলাম চারজন উজ্জ্বল জ্েযািতর্ময় দীর্ঘকায়া িবিশষ্ট নারী আমার িদেক এিগেয় আসেছন। আমােক আতংিকত েদেখ
তাঁরা  বলেলন  :  েহ  খাদীজা!  ভয়  পােবন  না।  আিম  হলাম  ইসহােকর  মা  সারা,আর  অপর  িতনজন  হেলন  ঈসার  মা
মারইয়াম,িফরআউেনর  স্ত্রী  আিছয়া  এবং  মূসার  েবান  উম্েম  কুলসুম।  আল্লাহ  আমােদর  পািঠেয়েছন  আপনােক  সাহায্য
করেত।  এ  বেল  েসই  জ্েযািতর্ময়  নারীরা  আমার  চারপাশ  িঘের  বসেলন।  আমার  েমেয়  ফািতমা  জন্মগ্রহণ  করা  পর্যন্ত

তাঁরা আমার েসবা করেলন।’৬

হযরত ফািতমার নামকরণ

মহান আল্লাহর িনর্েদেশ মহানবী (সা.) তাঁর কন্যাসন্তােনর নাম রােখন ফািতমা। ‘ফাতম’ শব্েদর অর্থ রক্ষা করা।
আর  তাঁর  এমন  নামকরণ  সম্পর্েক  মহানবী  বেলন  :  ‘তার  নামকরণ  করা  হেয়েছ  ফািতমা।  েকননা,আল্লাহ  তােক  ও  তার

অনুসারীেদর  জাহান্নােমর  আগুন  েথেক  মুক্ত  েরেখেছন।’৭

হযরত ফািতমার ৈশশবকাল

সর্বশ্েরষ্ঠ  নবী  ও  রাসূল  (সা.)  ও  েবেহশতী  নারী  হযরত  খাদীজার  গৃেহ  হযরত  ফািতমা  জন্মগ্রহণ  করেলন।  সবেচেয়
সম্মািনত  গৃহ।  অথচ  পার্িথব  িদেক  েথেক  খুব  কষ্টকর  একিট  গৃেহ  িতিন  জন্ম  িনেলন।  যখন  হযরত  খাদীজার  সােথ
রাসূেলর  িবেয়  হয়  তখন  হযরত  খাদীজা  িছেলন  আরেবর  অন্যতম  ধনাঢ্য  ব্যক্িতত্ব।  িকন্তু  অসহায়  মানুষেদর  েসবা  ও

িনপীিড়ত মুসলমানেদর েপছেন ব্যয় করেত িগেয় িতিন েশাচনীয় অবস্থায় িনপিতত হন।

ধর্ম  প্রচােরর  কারেণ  রাসূেলর  ওপর  কুরাইশরা  নানাভােব  িনর্যাতন  শুরু  কের।  এভােব  হযরত  ফািতমার  দুই  বছর
অিতক্রান্ত হয়। হযরত ফািতমার জন্েমর মাত্র দুই বছর পর তাঁরা সবেচেয় কিঠন অবস্থায় পেড়ন। বনু হািশেমর সােথ
কুরাইশরা  সকল  সম্পর্ক  িছন্ন  করার  েঘাষণা  েদয়।  তখন  বনু  হািশেমর  েনতা  িছেলন  হযরত  আবু  তািলব।  িতিন  বনু

হািশমেক  িনেয়  েশেব  আিব  তািলেব  (আবু  তািলেবর  িগিরগুহা)  আশ্রয়  েনন।

িদেনর পর িদন তাঁেদরেক না েখেয় থাকেত হত। এেত মিহলােদর বুেকর দুধ শুিকেয় যায়। সন্তানরা দুধ না েপেয় েকঁেদ
েকঁেদ ঘুিমেয় েযত। হযরত ফািতমা িশশু বয়েসই এমন এক অবস্থার মধ্েয পেড়ন। দীর্ঘ িতন বছর তাঁরা এ অবস্থার মধ্েয
কাটান। অবেশেষ িতন বছর পর তাঁরা এ অবেরাধ েথেক েবিরেয় আেসন। িকন্তু বৃদ্ধ বয়েস এেতা কষ্ট সহ্য করার পর েসই
বছরই হযরত ফািতমার প্রাণপ্িরয় মা ইন্েতকাল কেরন। েয বয়েস তাঁর মাতৃস্েনেহর প্রেয়াজন,েয বয়েস তাঁর লািলত-



পািলত হওয়ার কথা েস বয়েসই তাঁর ওপর রাসূেলর েদখাশুনার গুরুদািয়ত্ব এেস পেড়। তখন তাঁর বয়স িছল মাত্র পাঁচ।
িতিন  রাসূলেক  মােয়র  মেতাই  যত্ন  করেতন,তাঁর  িদেক  েখয়াল  রাখেতন।  শুধু  ঘেরর  মধ্েয  নয়,ঘেরর  বাইেরও  িতিন
রাসূেলর  িবষয়ািদর  প্রিত  লক্ষ্য  রাখেতন।  অন্যান্য  িশশুর  মেতা  িতিন  েখলাধুলা  করেতন  না।  েসই  েছাট  েবলােতই
িতিন একজন দািয়ত্বশীল নারীর ভূিমকায় অবতীর্ণ হন। যখনই িতিন েজেনেছন েয,কািফর-মুশিরকরা রাসূলেক িনর্যাতন
করেছ,তখনই িতিন েসখােন ছুেট েগেছন এবং িপতােক উদ্ধার কের এেনেছন। একবার আবু েজেহল ও তার সঙ্গীরা রাসূেলর
িসজদাবনত  অবস্থায়  মাথার  ওপর  উেটর  নািড়ভূঁিড়  চািপেয়  েদয়।  যখন  হযরত  ফািতমা  এ  ঘটনার  কথা  েশােনন  তখনই  িতিন
েদৗেড়  েসখােন  চেল  যান  এবং  িপতার  মাথার  ওপর  েথেক  েসগুেলা  সিরেয়  েফেলন।  িতিন  আবু  েজেহলেক  এজন্য  িতরস্কার

করেত থােকন।

িতিন রাসূেলর প্রিত এতটাই যত্নশীল িছেলন েয,রাসূললাহ (সা.) তাঁেক ‘উম্মু আিবহা’ (তার িপতার মা) বেল আখ্যািয়ত
কেরন।৮

মদীনায় িহজরত

ইসলাম  প্রচােরর  ত্রেয়াদশ  বর্েষ  মহানবী  হযরত  মুহাম্মাদ  (সা.)  মহান  আল্লাহর  িনর্েদেশ  মদীনায়  িহজরত  কেরন।
তাঁর িহজরত করার সময় হযরত ফািতমা মক্কােতই অবস্থান করিছেলন। কেয়কিদন পর হযরত আলী (আ.)  হযরত ফািতমা ও বনু

হািশেমর আরও কেয়কজন নারীসহ িহজরত কেরন।

পৃিথবীর শ্েরষ্ঠ নারীর িবেয়র বন্ধেন আবদ্ধ হওয়া

দ্িবতীয়  িহজরীেতই  হযরত  ফািতমার  সােথ  হযরত  আলীর  িবেয়  হয়।  তাঁর  িবেয়র  িবষেয়  ইিতহােস  েয  বর্ণনা  পাওয়া  যায়
তােত তাঁর মর্যাদা আমােদর কােছ স্পষ্ট হেয় যায়। হযরত আবু বকর,হযরত উমর,হযরত উসমান এবং আরও অেনক খ্যাতনামা
সাহাবী হযরত ফািতমােক িবেয় করার জন্য রাসূেলর কােছ প্রস্তাব েদন। িকন্তু রাসূলুল্লাহ (সা.)  তাঁেদর কারও
প্রস্তাবই গ্রহণ কেরনিন। িতিন বেলন,‘ফািতমার িবেয় মহান আল্লাহর িনর্েদেশ সম্পন্ন হেব।’ হযরত আবদুর রহমান
ইবেন আওফ রাসূেলর কােছ িগেয় বেলন,‘যিদ ফািতমােক আমার সােথ িবেয় েদন,তাহেল মূল্যবান িমশরীয় কাপড় েবাঝাই
১০০০িট উট  এবং  েসসঙ্েগ ১০০০ িদনার (স্বর্ণমুদ্রা)  েমাহরানা িহসােব প্রদান করব।’  রাসূল (সা.)  এ  প্রস্তােব
খুব অসন্তুষ্ট হন এবং বেলন,‘তুিম িক মেন কেরছ আিম অর্থ ও সম্পেদর েগালাম? তুিম সম্পদ ও অর্থ িদেয় আমার সােথ

বড়াই করেত চাও?’৯

হযরত ফািতমার িবেয় প্রসঙ্েগ রাসূল (সা.) বেলন,‘আল্লাহর েফেরশতা আমার িনকট এেস বলেলন,আল্লাহ আপনােক সালাম
জািনেয়েছন এবং বেলেছন,িতিন আপনার কন্যা ফািতমােক আসমােন আলী ইবেন আিব তািলেবর সােথ িবেয় িদেয়েছন। সুতরাং

আপিনও তাঁেক জিমেন তাঁর সােথ িবেয় িদন।’১০

রাসূলুল্লাহ (সা.) পরবর্তীকােল বেলন,‘আলীর জন্ম না হেল ফািতমার সুেযাগ্য স্বামী পাওয়া েযত না।’১১

িবেয়র সময় হযরত ফািতমার বয়স িছল মাত্র দশ-এগােরা বছর। অথচ এ বয়েসই রাসূল বলেছন,‘আলীর জন্ম না হেল ফািতমার
সুেযাগ্য স্বামী পাওয়া েযত না।’ এ কথার মধ্েয কত বড় রহস্য লুিকেয় িছল তা পরবর্তীকােল প্রকািশত হেয়েছ।



ইসলােমর  জন্য  হযরত  আলী  (আ.)-এর  ত্যাগ  সম্পর্েক  আমরা  েজেনিছ।  বদর,উহুদ,খন্দক,খায়বার,যাতুস  সালািসল,হুনায়ুন
প্রভৃিত  যুদ্েধ  তাঁর  অতুলনীয়  অবদােনর  কথা  ইিতহােসর  পাতায়  পাতায়  েলখা  রেয়েছ।  অন্যিদেক  িতিনই  হেলন
রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  জ্ঞােনর  ভাণ্ডার।  একইভােব  রাসূলুল্লাহ  (সা.)  ও  হযরত  আলীর  ভরসাস্থল  হযরত  ফািতমার
অবদানও আমরা েদেখিছ। িতিন রাসূেলর ওফােতর পর  ক্রান্িতকােল মানুষেক সত্েযর িদেক আহ্বান জািনেয়েছন। িতিন
তাঁর ভূিমকার মাধ্যেম সত্েযর আেলা প্রজ্বিলত কেরই এ পৃিথবী েথেক িবদায় িনেয়েছন। তাঁর প্রিসদ্ধ দু’িট ভাষণ১২

আমােদর েহদায়ােতর পথিনর্েদশ কের। তাই আমরা বুঝেত পাির েকন রাসূল েসই দশ বছেরর বািলকা ও বাইশ বছেরর যুবক
!সম্পর্েক এ কথা বেলিছেলন

িবেয় পরবর্তী জীবেন রাসূেলর সান্িনধ্য

িবেয়র  পরও  হযরত  ফািতমা  রাসূেলর  েসবায়  িনেয়ািজত  থাকেতন।  তাঁর  ঘর  েথেক  রাসূেলর  ঘর  েবিশ  দূর  িছল  না।  িতিন
সবসময়  রাসূেলর  খবর  িনেতন।  রাসূলুল্লাহ  (সা.)ও  একইভােব  হযরত  ফািতমার  েখাঁজ-খবর  িনেতন।  প্রিতিদন  প্রভােত
মসিজেদ যাওয়ার পূর্েব রাসূল (সা.) হযরত ফািতমার সােথ েদখা করেতন। নােফ বর্ণনা কেরন,‘আিম আট মাস মদীনায় বসবাস
কেরিছলাম।  তখন  প্রিতিদন  রাসূল  (সা.)-  েক  েদখতাম  যখন  িতিন  ফজর  নামায  আদােয়র  জন্য  ঘেরর  বাইের  আসেতন  তখন

:  সর্বপ্রথম  ফািতমার  দরজার  সন্িনকেট  িগেয়  বলেতন

েহ আহেল বাইত! েতামােদর প্রিত সালাম এবং আল্লাহর রহমত ও বরকত (বর্িষত েহাক)। নামােযর সময় হেয়েছ। েহ আহেল“
বাইত!  িনশ্চয়ই  আল্লাহ  চান  েতামােদর  েথেক  সকল  পাপ-পঙ্িকলতা  দূর  করেত  এবং  েতামােদর  সম্পূর্ণরূেপ  পিবত্র

করেত।”১৩

েকান  সফের  বা  যুদ্েধ  যাওয়ার  সময়  রাসূল  সবেশেষ  হযরত  ফািতমার  কাছ  েথেক  িবদায়  িনেতন।  আবার  মদীনায়  িফের
সর্বপথম  িতিন  হযরত  ফািতমার  সােথ  সাক্ষাৎ  করেতন।

যুদ্ধক্েষত্ের েসিবকার ভূিমকায়

িহজরেতর প্রথম বছর েমাটামুিট িনর্িবঘ্েন কাটেলও দ্িবতীয় বছর েথেকই আবার কিঠন পিরস্িথিত সৃষ্িট হয়। মক্কার
কািফর-মুশিরকরা মুসলমানেদর সােথ এেকর পর এক যুদ্েধ িলপ্ত হয়। প্রিতিনয়ত শংকার মধ্য িদেয় িদন অিতবািহত হেত

থােক।

যুদ্েধর ময়দােনও হযরত ফািতমা রাসূেলর েসবায় িনেয়ািজত হন। উহুেদর যুদ্েধ রাসূলুল্লাহ (সা.)  আহত  হেল িতিন
যুদ্েধর  ময়দােন  ছুেট  চেল  যান।  িতিন  িপতার  মুখমণ্ডল  ধুেয়  েদন  এবং  েখজুেরর  ডাল  ভস্িমভূত  কের  ক্ষতস্থােন

লািগেয় েদন।

রাসূেলর প্রিত ভালবাসার দু’িট নমুনা

খন্দেকর যুদ্েধর পূর্েব রাসূল (সা.) একিদন পিরখা খনেনর কােজ ব্যস্ত িছেলন,হযরত ফািতমা একিট রুিট তাঁর জন্য
িনেয় আেসন। রাসূল (সা.) িজজ্ঞাসা কেরন,‘এিট কী?’ ফািতমা বেলন,‘সন্তানেদর জন্য কেয়কিট রুিট বািনেয়িছলাম।
েসখান েথেক একিট আপনার জন্য িনেয় এেসিছ।’ রাসূল বেলন,‘েহ ফািতমা! এটাই প্রথম খাদ্য যা িতন িদন পর েতামার



’িপতার িনকট েপৗঁেছেছ।

িতিন  তাঁর  েছাট  েছাট  সন্তানেদর  ওপরও  রাসূলেক  প্রাধান্য  িদেতন।  প্রিতেবশীরা  খাবার  পাঠােল  িতিন  রাসূলেক
সঙ্েগ না িনেয় তাদেরেক েস খাবার েখেত িদেতন না। এভােব রাসূেলর ওফাত পর্যন্ত আমরা তাঁেক একজন মমতাময়ী মােয়র
ভূিমকায়  পাই  িযিন  সত্িযই  ‘উম্মু  আিবহা’  (স্বীয়  িপতার  মাতা)।  এ  উপািধ  িতিন  িপতার  ক্েষত্ের  মােয়র  ভূিমকা
পালেনর  কারেণই  েপেয়িছেলন।  রাসূল  (সা.)  যখনই  তাঁর  িনকট  আসেতন  েযন  মােয়র  সান্িনধ্য  েপেতন  ও  তাঁর  সকল  কষ্ট
দূরীভূত হত। রাসূল (সা.)- এর ওপর ইসলাম প্রচােরর েয গুরুদািয়ত্ব িছল ও এ পেথ যত চাপ অনুভব করেতন ফািতমার
মাতৃস্েনেহ  রাসূল  তা  ভুেল  েযেতন।  িবেশষত  হযরত  আবু  তািলব  ও  খািদজার  মৃত্যুর  পর  রাসূেলর  একািকত্েব  িতিন

িছেলন তাঁর িপতার সবেচেয় বড় মানিসক প্রশান্িত।

সন্তান প্রিতপালেন হযরত ফািতমা

যিদ  সুেযাগ্য  তত্ত্বাবধােন  সন্তানরা  লািলত-পািলত  হয়  তাহেল  ধর্ম  প্রচােরর  কাজ  কতই  না  সহজ  হেয়  যায়!  এর
প্রকৃষ্ট উদাহরণ হযরত ফািতমা। হযরত ফািতমার িবেয়র দুই বছেরর মধ্েযই ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন জন্মগ্রহণ
কেরন।  হযরত  আলী  িনশ্িচন্েত  হযরত  ফািতমার  ওপর  সন্তান  লালন-পালেনর  ভার  িদেয়  রাসূলুল্লাহ  (সা.)-  এর  সােথ
েবিরেয় পড়েতন হয়ত েকান সফের,না হয় েকান যুদ্েধ। আর হযরত ফািতমা একাকী কত বড় দািয়ত্বই না পালন করেলন! িতিন
কীভােব গেড় তুলেলন এ সন্তানেদর? রাসূেলর দুই নািত তথা আল্লাহর তেলায়ার আলী মুর্তাজার দুই সন্তানেক িতিন

গেড় তুলেলন ‘েবেহশেতর যুবকেদর েনতা’ রূেপ।

রাসূলুল্লাহ (সা.) বেলেছন,‘হাসান ও হুসাইন েবেহশেতর যুবকেদর েনতা।’১৪

হ্যাঁ,এ েনতােদর গেড় তুেলেছন েবেহশেতরই নারীেদর েনত্রী হযরত ফািতমা যাহরা (আ.)। হযরত ফািতমা দুইজন অতুলনীয়
ব্যক্িতত্ব গেড় তুলেলন পরবর্তীকােল ইসলােমর জন্য যাঁেদর অবদান মুসলমানরা উপলব্িধ করেত েপেরেছ। ইমাম হাসান
এক মহাসংকটকােল সন্িধর মাধ্যেম ইসলামেক রক্ষা কেরন। আর ইমাম হুসাইন ইসলােমর অস্িতত্ব িটিকেয় রাখার জন্যই

কারবালার মরুপ্রান্তের িনেজর পিরবার- পিরজনসহ শাহাদাত বরণ কেরন।

অথচ তাঁরাই হেলন রাসূেলর পিরবার- রাসূেলর আহেল বাইত পথভ্রষ্টতা েথেক রক্ষা পাওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (সা.)
যাঁেদরেক পিবত্র কুরআেনর পাশাপািশ আঁকেড় ধরার িনর্েদশ িদেয়েছন। রাসূলল্লাহ (সা.) বেলন,‘েহ েলাকসকল! িনশ্চয়
আিম েতামােদর মােঝ এমন িজিনস েরেখ েগলাম েতামরা তা ধারণ করেল কখনও পথভ্রষ্ট হেব না :  আল্লাহর গ্রন্থ (আল

কুরআন) এবং আমার ইতরাত (আহেল বাইত)।’১৫

অপর একিট হাদীেস বলা হেয়েছ : ‘এ দু’িট কখনও িবচ্িছন্ন হেব না কাওসার নামক ঝর্নায় আমার সােথ উপস্িথত না হওয়া
পর্যন্ত। অতএব,েতামরা লক্ষ্য কর আমার পের এতদুভেয়র সােথ েতামরা কীরূপ আচরণ করেব।’১৬

হযরত ফািতমার মর্যাদা

১. পিবত্র কুরআেন



পিবত্র কুরআেনর অেনক আয়ােত হযরত ফািতমার মর্যাদার কথা উল্েলখ করা হেয়েছ। এর মধ্েয কেয়কিট এখােন উল্েলখ করা
হল।

: ক. সূরা আহযােবর িনম্েনাক্ত আয়ােত হযরত ফািতমােক িনষ্পাপ বেল েঘাষণা করা হেয়েছ

ركَُمْ تطَْهِرً جْسَ أهَْلَ الْبَيْتِ وَيُطَههُ ليُِذْهِبَ عَنْكُمُ الررِيدُ اللُ مَاِإن

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর েপাষ্য উমার ইবেন আবু সালামা (রা.) েথেক বর্িণত। িতিন বেলন,উম্েম সালামা (রা.)-এর ঘের
নবী (সা.)-এর ওপর এ আয়াত নািযল হয় (অনুবাদ) :  েহ নবী-পিরবার!  আল্লাহ েতা চান েতামােদর েথেক অপিবত্রতা দূর
করেত এবং েতামােদরেক সম্পূর্ণরূেপ পিবত্র করেত। তখন নবী (সা.) ফািতমা,হাসান ও হুসাইনেক ডােকন এবং তােদরেক
একখানা চাদের েঢেক েনন। আলী তাঁর েপছেন িছেলন। িতিন তাঁেকও চাদের েঢেক েনন। অতঃপর বেলন :  েহ আল্লাহ!  এরা
আমার আহেল বাইত। অতএব,তুিম তােদর েথেক অপিবত্রতা দূর কের দাও এবং তােদরেক উত্তমরূেপ পিবত্র কর। তখন উম্েম
সালামা বেলন,েহ আল্লাহর রাসূল! আিমও িক তােদর অন্তর্ভুক্ত? িতিন বেলন,তুিম স্বস্থােন আছ এবং তুিম কল্যােণর

মধ্েযই আছ।১৭

একই রকম হাদীস হযরত আেয়শা হেতও বর্িণত হেয়েছ।১৮

খ.  সূরা  আেল  ইমরােনর  ৬১  নম্বর  আয়াত  অনুযায়ী  (আয়ােত  েমাবািহলায়)  হযরত  ফািতমােক  রাসূললাহ  (সা.)  তাঁর
:  নবুওয়ােতর  সত্যতার  সাক্ষী  কেরেছন।  পিবত্র  কুরআেনর  েসই  আয়াতিট  হল

كَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تعََالَوْا ندَْعُ أبَْنَاءَناَ وَأبَْنَاءَكُمْ وَنسَِاءَناَ وَنسَِاءَكُمْ وَأنَْفُسَنَا وَأنَْفُسَكُمْ فَمَنْ حَاج
ثمُ نبَْتهَِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللهِ عَلَى الْكَاذِبِنَ

অতঃপর েতামার িনকট যখন জ্ঞান (কুরআন) এেস েগেছ,এরপরও যিদ েকউ (খ্িরস্টান) েতামার সােথ তার (ঈসার) সম্বন্েধ‘
তর্ক-িবতর্ক কের,তেব বল,‘(ময়দােন) এস,আমরা আহ্বান কির আমােদর পুত্রেদর এবং েতামােদর পুত্রেদর,আমােদর
নারীেদর  এবং  েতামােদর  নারীেদর,এবং  আমােদর  সত্তােদর  এবং  েতামােদর  সত্তােদর;’  অতঃপর  সকেল  িমেল  (আল্লাহর

’দরবাের)  িনেবদন  কির  এবং  িমথ্যাবাদীেদর  ওপর  আল্লাহর  অিভসম্পাত  বর্ষণ  কির।

ঘটনািট  এরূপ  :  নাজরান  েথেক  আগত  খ্িরস্টান  প্রিতিনিধ  দেলর  সােথ  যখন  েমাবািহলা  (পারস্পিরক  অিভশাপ  বর্ষণ)
করার জন্য মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ (সা.)- েক িনর্েদশ িদেয়িছেলন তখন িতিন হযরত ফািতমা,হযরত আলী,ইমাম হাসান
ও  ইমাম  হুসাইনেক  সােথ  িনেয়  উন্মুক্ত  প্রান্তের  উপস্িথত  হেয়িছেলন।  কুরআেন  বর্িণত  পুত্রেদর  স্থােন  িতিন
িনেজর  দুই  নািত  ইমাম  হাসান  ও  হুসাইনেক,নারীেদর  স্থােন  িনজ  কন্যা  হযরত  ফািতমােক  এবং  ‘সত্তা’  বেল  গণ্যেদর
স্থােন হযরত আলীেক িনেলন এবং েদা‘আ করেলন,‘েহ আল্লাহ! প্রত্েযক নবীর আহেল বাইত থােক,এরা আমার আহেল বাইত। এেদর
সকল েদাষ-ত্রুিট হেত মুক্ত ও পাক-পিবত্র েরখ।’ িতিন এভােব ময়দােন েপৗঁছেল খ্িরস্টানেদর েনতা আকব তা েদেখ
বলল,‘আল্লাহর কসম,আিম এমন নূরানী েচহারা েদখিছ েয,যিদ এ পাহাড়েক িনজ স্থান হেত সের েযেত বেলন,তেব অবশ্যই সের
যােব।  সুতরাং  মুবািহলা  হেত  হাত  গুিটেয়  েনওয়াই  কল্যাণকর,অন্যথায়  িকয়ামত  অবিধ  খ্িরস্টানেদর  েকউ  অবিশষ্ট
থাকেব  না।’  পিরেশেষ  তারা  িজিযয়া  কর  িদেত  সম্মত  হল।১৯  এভােব  হযরত  ফািতমা  তাঁর  িপতার  নবুওয়ােতর  সপক্েষ



সাক্ষ্য  প্রদান  করেলন।

: গ. সূরা দাহের হযরত ফািতমা ও তাঁর পিরবােরর প্রশংসা করা হেয়েছ এভােব

وَيُطْعِمُونَ الطعَامَ عَلَى حُبهِ مِسْكِينًا وَيَتيِمًا وَأسَِراً (8) إنِمَا نطُْعِمُكُمْ لوَِجْهِ اللهِ لاَ نرُِيدُ مِنْكُمْ جَزاَءً وَلاَ شُكُوراً (9) إنِا
اهُمْ نضَْرةًَ وَسُروُراً (11) وَجَزاَهُمْ بمَِا وْمِ وَلَقَْذَلكَِ ال هُ شَرراً (10) فَوَقَاهُمُ اللِوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرَ نَاَنخََافُ مِنْ رب

صَبَروُا جَنةً وَحَرِراً

তারা তাঁর (আল্লাহর) ভালবাসায় অভাবগ্রস্ত,অনাথ ও বন্দীেক আহার্য দান কের। এবং বেল,‘েকবল আল্লাহর সন্তুষ্িট‘
লােভর  উদ্েদশ্েয  আমরা  েতামােদরেক  আহার  প্রদান  কির,আমরা  েতামােদর  িনকট  হেত  প্রিতদান  চাই  না,কৃতজ্ঞতাও
নয়,আমরা আশংকা কির আমােদর প্রিতপালেকর িনকট হেত এক ভীিতপ্রদ িদেনর,েসিদন মুখমণ্ডল িবকৃত ও িববর্ণ হেয় যােব’;
পিরণােম আল্লাহ তােদর েসিদেনর কিঠন পিরস্িথিত হেত রক্ষা করেবন এবং তােদর দান করেবন উৎফুলতা ও আনন্দ। আর

’ৈধর্যশীলতার প্রিতদানস্বরূপ তােদর প্রদান করেবন জান্নাত ও েরশমী বস্ত্র।

এ ঘটনা প্রসঙ্েগ আবদুল্লাহ ইবেন আব্বাস বেলন :  একিদন ইমাম হাসান ও  হুসাইন পীিড়ত হেয় পড়েলন। রাসূলুল্লাহ
(সা.)  তাঁর  সাহাবীেদর  িনেয়  তাঁেদর  েদখেত  েগেলন  এবং  তাঁেদর  েরাগমুক্িতর  জন্য  হযরত  আলীেক  েরাযা  মানত  করেত
বলেলন। হযরত আলী ও ফািতমা েরাযার মানত করেলন। তাঁেদর েরাগমুক্িতর পর হযরত ফািতমা তাঁর পিরজন িনেয় েরাযা
রাখা  শুরু  করেলন।  তাঁরা  পরপর  িতনিদন  েরাযা  রাখার  িনয়্যত  কেরিছেলন।  প্রথম  িদন  হযরত  ফািতমা  ইফতােরর  জন্য
পাঁচিট রুিট ৈতির করেলন। যখন তাঁরা ইফতােরর জন্য খাবার িনেয় বেসেছন েস সমেয় একজন িমসিকন এেস খাবার চাইল।
তাঁরা  তাঁেদর  খাবােরর  পুেরাটাই  েসই  িমসিকনেক  িদেয়  িদেলন।  দ্িবতীয়  ও  তৃতীয়  িদেন  একইভােব  ইফতােরর  সময়
যথাক্রেম একজন ইয়ািতম ও একজন বন্দী তাঁেদর কােছ খাবার চাইল। তাঁরা পরপর এ িতনিদনই েকবল পািন িদেয় ইফতার

করেলন। এ ঘটনার প্েরক্িষেতই সূরা দাহর বা ইনসান নািযল হয়।২০

২. রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর হাদীেস

রাসূললাহ (সা.) হযরত ফািতমার মর্যাদা সম্পর্েক অেনক কথা বেলেছন। েযমন : িতিন বেলন,‘চারজন নারী সমগ্র নারী
জািতর  মধ্েয  সর্েবাত্তম  :  মারইয়াম  িবনেত  ইমরান,আিছয়া  িবনেত  মুযািহম,খাদীজা  িবনেত  খুওয়াইিলদ  এবং  ফািতমা

িবনেত মুহাম্মাদ। তােদর মধ্েয শ্েরষ্ঠ হচ্েছ ফািতমা।’২১

রাসূল (সা.) বেলন,‘েবেহশেত সর্বপ্রথম আমার িনকট েয েপৗঁছেব েস হচ্েছ ফািতমা িবনেত মুহাম্মাদ।’২২

বুখারী শরীেফর একিট হাদীেস বর্িণত হেয়েছ,রাসূল (সা.) বেলন,‘ফািতমা আমার অস্িতত্েবর অংশ। েয তােক রাগান্িবত
কের েস আমােক রাগান্িবত কের।’২৩

িতিন আরও বেলন,‘ফািতমা েকান ব্যাপাের রাগান্িবত হেল আল্লাহও রাগান্িবত হন এবং ফািতমার আনন্েদ আল্লাহও
আনন্িদত  হন।’২৪

প্রাসঙ্িগকভােব বলেত হয় েয,এ হাদীসিট আমােদর জন্য অপিরসীম গুরুত্েবর অিধকারী। েযেহতু রাসূললাহ (সা.) িনজ



প্রবৃত্িত  েথেক  েকান  কথা  বেলন  না,তাইু  তাঁর  প্রিতিট  কথার  মধ্েযই  গুঢ়  তাৎপর্য  রেয়েছ।  িতিন  হযরত  ফািতমার
মর্যাদা উল্েলখ করার পাশাপািশ তাঁর সন্তুষ্িট-অসন্তুষ্িটর প্রিত লক্ষ্য রাখা ও তাঁেক কষ্ট না েদয়ার িবষেয়
সতর্ক  কেরেছন।  হযরত  ফািতমার  সন্তুষ্িট-অসন্তুষ্িট  ও  তাঁেক  কষ্ট  েদয়ার  সােথ  মহান  আল্লাহর  ও  রাসূেলর
সন্তুষ্িট-অসন্তুষ্িট এবং রাসূলেক কষ্ট েদয়ার িবষয়েক সম্পৃক্ত করার মাধ্যেম হযরত ফািতমার আচরণেক ধর্েমর
সীমায় আনা হেয়েছ। রক্েতর সম্পর্ক নয়,বরং েবেহশেতর নারীেদর েনত্রীর অসন্তুষ্িট অবশ্যই আল্লাহেক অসন্তুষ্ট
করেব।  কারণ,িতিন  অন্যায়  েকান  িবষেয়  অসন্তুষ্ট  হেত  পােরন  না।  যিদ  এ  সম্ভাবনা  থাকত  েয,িতিন  মহান  আল্লাহর
সন্তুষ্িটর িবপরীত িবষেয় সন্তুষ্ট হেত পােরন তেব রাসূললাহ (সা.) কখনই তাঁর সম্পর্েক এমন কথা বলেতন না। আর
েসজন্যই  হযরত  ফািতমার  অসন্তুষ্িট  ও  তাঁেক  কষ্ট  েদয়ােক  রাসূেলর  অসন্তুষ্িট  ও  তাঁেক  কষ্ট  েদয়ার  সমান  করা
হেয়েছ। এমন নয় েয,অন্য দশজন েলাকেক কষ্ট েদয়ার সােথ এর তুলনা করা হেব। কারণ,রাসূলেক কষ্ট না েদয়ার িবষয়িট

: কুরআেনই এভােব বর্িণত হেয়েছ

نْيَا وَالآْخِرةَِ وَأعََد لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا هُ فِي الدهَ وَرسَُولَهُ لَعَنَهُمُ اللنَ يُؤْذُونَ اللِذال ِإن

িনশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও রাসূলেক পীড়া েদয়,আল্লাহ তােদর দুিনয়া ও আেখরােত অিভশপ্ত কেরন এবং িতিন তােদর জন্য‘
প্রস্তুত েরেখেছন লাঞ্ছনাদায়ক শাস্িত।’২৫

: আেরকিট আয়ােত বলা হেয়েছ

وَالذِنَ يُؤْذُونَ رسَُولَ اللهِ لَهُمْ عَذَابٌ ألَيِمٌ

এবং যারা আল্লাহর রাসূলেক যাতনা েদয়,তােদর জন্য রেয়েছ েবদনাদায়ক শাস্িত।’২৬...‘

হযরত ফািতমার উপািধ

চািরত্িরক  িবিভন্ন  ৈবিশষ্ট্েযর  কারেণ  হযরত  ফািতমা  আরও  িকছু  উপািধেত  ভূিষত  হন।  এগুেলার  মধ্েয  সবেচেয়
প্রিসদ্ধ  হল  যাহরা,যািকয়াহ,বাতুল  ও  রািযয়া।

হযরত ফািতমার জীবনযাপন প্রণালী

হযরত ফািতমা খুবই সাধারণ জীবন যাপন করেতন। সংসােরর যাবতীয় কাজ িতিন িনেজর হােত করেতন। তাঁর কােজ সাহায্েযর
জন্য  েকান  দাস-দাসী  িছল  না।  মশক  িদেয়  পািন  উত্েতালেনর  ফেল  তাঁর  শরীের  দাগ  পেড়  িগেয়িছল।  িতিন  যাঁতার
মাধ্যেম এত পিরমাণ আটা ৈতির করেতন েয,তাঁর হােত েফাস্কা পেড় েযত। আর িতিন েসই আটা িদেয় রুিট ৈতির কের মদীনার
দিরদ্র  ব্যক্িতেদর  মধ্েয  িবতরণ  করেতন।  হযরত  ফািতমা  কাপেড়  তািল  লািগেয়  েসই  কাপড়  পিরধান  করেতন।  পার্িথব

েকান বস্তুই তাঁেক আকৃষ্ট করেত পারত না। আর এজন্যই রাসূল (সা.) তাঁেক ‘বাতুল’ উপািধেত ভূিষত কেরিছেলন।

হযরত ফািতমার ইবাদাত-বন্েদগী

যখন  রাত্িরেত  চািরিদেক  িনস্তব্ধতা  েনেম  আসত,সকেলই  ঘুেমর  েকােল  ঢেল  পড়ত  তখন  হযরত  ফািতমা  িনিবষ্টিচত্েত



আল্লাহর  ইবাদাত-বন্েদগীেত  িলপ্ত  হেতন।  িতিন  সারারাত  েজেগ  নামায  পড়েতন,মহান  আল্লাহর  িযিকর  করেতন  এবং
রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  উম্মেতর  জন্য  েদা‘আ  করেতন।  িতিন  এত  েবিশ  নামায  পড়েতন  েয,তাঁর  পা  ফুেল  েযত।

ইমাম হাসান (আ.) বেলন,‘আমার আম্মা বছেরর অিধকাংশ িদন নফল েরাযা রাখেতন আর রাত্িরর অিধকাংশ সময়ই িতিন আল্লাহর
ইবাদােত কািটেয় িদেতন। িতিন মহান আল্লাহর দরবাের দু’হাত তুেল েদা‘আ কের এমনভােব কান্নাকািট করেতন েয,েচােখর

পািনেত বুক িভেজ েযত।’ সংসােরর কাজ করার সময়ও তাঁর মুেখ আল্লাহর িযিকর থাকত।

রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফােতর পর

ইিতহােস  বর্িণত  হেয়েছ  েয,রাসূলুল্লাহ  (সা.)-এর  ওফােতর  পর  িকছু  িবষয়  িনেয়  হযরত  ফািতমা  অসন্তুষ্ট
িছেলন,তাঁেক  কষ্ট  েদয়া  হেয়িছল  এবং  িতিন  এসব  িবষয়  প্রকাশ্েয  ব্যক্তও  কেরিছেলন।

রাসূলুল্লাহ  (সা.)  তথা  ইসলােমর  িবরুদ্েধ  েয  ষড়যন্ত্র  শুরু  হেয়িছল  রাসূেলর  জীবদ্দশায়  তাঁর  জীবেনর  েশষ
িদনগুেলােত েসই ষড়যন্ত্েরর বাস্তবায়ন হেয়েছ রাসূেলর পিবত্র েদহ দাফন করার আেগই। একিদেক িপতার িবরেহ হৃদয়
দুঃখভারাক্রান্ত,অন্যিদেক  মুনািফকেদর  চক্রান্ত  দারুণভােব  মর্মাহত  কের  নবীকন্যা  হযরত  ফািতমােক।  িতিন
িদনরাত রাসূেলর কবের িগেয় ক্রন্দন করেতন। িতিন বলেতন,‘েহ িপতা! আপনার ওফােতর পর আমার ওপর এত জুলুম,দুঃখ-

’দুর্দশা েনেম এেসেছ েয,তা যিদ আেলািকত িদেনর ওপর আপিতত হত তেব তা অন্ধকারাচ্ছন্ন রােত পিরণত হত।

রাসূেলর  সম্মািনতা  স্ত্রী  হযরত  উম্েম  সালামাহ্  বেলন  :  রাসূেলর  ওফােতর  পর  ফািতমােক  েদখেত  যাই  এবং  তাঁর
অবস্থা জানেত চাই। িতিন জবাব িদেলন : অত্যন্ত দুঃখ-কষ্েট িদন অিতবািহত হচ্েছ।...’২৭

হযরত ফািতমার ইন্েতকাল

এ রকম কষ্েটর মধ্য িদেয়ই রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফােতর অল্প িকছুিদন পরই হযরত ফািতমা এ পৃিথবী েথেক িবদায়
গ্রহণ  কেরন।  িকন্তু  এ  প্রশ্ন  খুব  স্বাভািবকভােবই  এেস  যায়  েয,হযরত  ফািতমার  বয়স  তখন  খুব  েবিশ  িছল  না,আবার

?িতিন েকানরকম অসুস্থতায়ও ভুগিছেলন না,তেব কীভােব িতিন মৃত্যুবরণ করেলন

রাসূল  (সা.)  ওফােতর  আেগ  হযরত  ফািতমার  কােন  কােন  বেল  িগেয়িছেলন  েয,িতিনই  তাঁর  সােথ  প্রথম  িমিলত  হেবন।
িনশ্চয়ই  মহান  আল্লাহ  তাঁর  প্িরয়  রাসূলেক  এও  জািনেয়িছেলন  েয,কীভােব  হযরত  ফািতমা  তাঁর  সােথ  এত  তাড়াতািড়
িমিলত হেবন। আর েসজন্যই িক রাসূল (সা.) বারবার তাঁর উম্মতেক সতর্ক করেছন েয,তারা েযন হযরত ফািতমােক কষ্ট না

েদয়,তাঁেক অসন্তুষ্ট না কের।

েকান েকান ইিতাসেবত্তা এ িবষয়িটই তাঁেদর গ্রন্েথ উল্েলখ কেরেছন েয,রাসূলুল্লাহ (সা.)-এর ওফােতর পর খলীফা
িনর্বাচন িনেয় মতপার্থক্েযর সৃষ্িট হয়। এরই এক পর্যােয় হযরত ফািতমার গৃেহ আক্রমণ করা হয়।২৮ হযরত ফািতমা আহত

হন এবং পরবর্তীকােল এ আঘাতজিনত কারেণই শাহাদাতবরণ কেরন।২৯

তথ্যসূত্র



১. সূরা নাজম : ৩-৪

২.সূরা  তাওবা  :  ৩৩।  এ  আয়াতিট  কুরআন  মাজীেদ  কেয়কিট  স্থােন  িবদ্যমান।  ফুসুলুল  মুিহম্মা  গ্রন্েথ  এ  আয়ােতর
তাফসীের  সাঈদ  ইবেন  যুবাইর  হেত  বর্িণত  হেয়েছ  েয,এর  লক্ষ্য  হযরত  ইমাম  মাহদী  (আ.)  িযিন  হযরত  ফািতমা  (আ.)-এর
সন্তানগেণর  মধ্েয  েথেক  হেবন।  ফখরুদ্দীন  রাযী  তাফসীের  কাবীর  গ্রন্েথ  ও  আল্লামা  সুয়ূতী  তাফসীের  দুরের
মানসূর  গ্রন্েথ  এবং  সাঈদ  ইবেন  মানসুর  ও  বায়হাকী  িনজ  িনজ  সুনােন  হযরত  জািবর  এবং  আবু  হুরায়রা  হেত  বর্ণনা

কেরেছন েয,এটা তখনই হেব যখন ইসলাম িভন্ন না ইয়াহুদী থাকেব,না খ্িরস্টান,আর না অন্য েকান ধর্েমর অনুসারী।

৩. কানজুল উম্মাল,৬ষ্ঠ খণ্ড,হাদীস ২৫১০,পৃ. ১৫২

৪. মানািকেব শাহরাশুব,৩য় খণ্ড,পৃ. ১১৩

৫. সূরা নাহল : ৫৮-৫৯

৬. মহানবী (সা.) ও তাঁর আহেল বাইত,পৃ. ৫১

৭.তারীেখ বাগদাদ,২য় খণ্ড,পৃ. ৩৩১

৮.উসদুল গাবাহ,৫ম খণ্ড,পৃ. ৫২০

৯.তাযেকরাতুল খাওয়াস,পৃ. ৩০৬

১০. যাখােয়রুল উকবা,পৃ. ৩১

১১. তাযেকরাতুল খাওয়াস,পৃ. ৩০৬

১২.  ভাষণ  দু’িট  আঞ্জুমান-এ-পাঞ্জাতনী,খুলনা  কর্তৃক  প্রকািশত  আয়াতুলাহ  আল  উযমা  মাকােরম  িশরাজী  প্রণীত
নারীকুল  িশেরামিণ  গ্রন্েথ  বর্িণত  হেয়েছ।

১৩. কাশফুল গুম্মাহ,২য় খণ্ড,পৃ. ১৩

১৪.বাংলােদশ ইসলািমক েসন্টার কর্তৃক প্রকািশত জােম আত-িতরিমযী,৬ষ্ঠ খণ্ড,হাদীস নং ৩৭২০

১৫.প্রাগুক্ত,হাদীস নং ৩৭২৪

১৬.প্রাগুক্ত,হাদীস নং ৩৭২৬

১৭.প্রাগুক্ত,হাদীস নং ৩৭২৫

১৮.বাংলােদশ ইসলািমক েসন্টার কর্তৃক প্রকািশত সহীহ মুসিলম,৭ম খণ্ড,হাদীস নং ৬০৮০



১৯.তাফসীের  জালালাইন,১ম  খণ্ড,পৃ.৬০;  বায়যাভী,১ম  খণ্ড,পৃ.  ১১৮,তাফসীের  দুররুল  মানসুর,২য়  খণ্ড,পৃ.  ৩৯,িমশর
মুদ্রণ

২০.তাফসীের জামাখশারী,২য় খণ্ড,পৃ. ৫২; তাফসীের ফখের রাযী,৮ম খণ্ড,পৃ. ২৭৬; তাফসীের দুরের মানসূর,৬ষ্ঠ খণ্ড,পৃ.
;২৯৯; যাখােয়রুল উকবা,পৃ. ৮৯

২১.যাখােয়রুল উকবা,পৃ. ৪৪

২২.িমজানুল ইিতদাল,২য় খণ্ড,পৃ. ১৩১; কানজুল উম্মাল,২য় খণ্ড,পৃ. ২১৯

২৩.বুখারী,িকতাবুল বাদাউল খালক

২৪.কাশফুল গুম্মাহ,২য় খণ্ড,পৃ. ২৪; মানািকেব শাহরাশুব,৩য় খণ্ড,পৃ. ১০৬; উয়ূন আখবািরর িরযা (আ.),২য় খণ্ড,পৃ. ২৬

২৫.সূরা আহযাব : ৫৭

২৬.সূরা তাওবা : ৬১

২৭.হযরত আয়াতুল্লাহ আল উযমা মাকােরম িসরাজী প্রণীত নারীকুেলর িশেরামিণ হযরত ফািতমা যাহরা (আ.),পৃ. ৪১

২৮.আল িমলাল ওয়ান িনহাল,১ম খণ্ড,পৃ. ৫৭; ইকদুল ফারীদ,৪র্থ খণ্ড,পৃ. ৯৪,িমসর মুদ্রণ,তারীেখ তাবারী,২য় খণ্ড,পৃ.
৪৪৩,ৈবরুত মুদ্রণ।

২৯.মুহাদ্িদেস কুম্মী প্রণীত বাইতুল আহযান

 


